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র�োকেয়া সাখাওয়াত হ�োসেন
শিক্ষাবিদ

১৮৮০-১৯৩২

সুন্দর এক সকালে বেগম র�োকেয়া সাখাওয়াত হ�োসেনের ঘুম ভাঙে ‘নারীস্থান’ নামক চমৎকার এক রাজ্যের স্বপ্ন 

দেখে। স্বপ্নের সেই দেশে সব কিছুই হয় সুপারগার্লদের ইচ্ছেমত�ো, আর সেখানে তারা যা চায় তা-ই করতে পারে! 

কিন্তু বাস্তবের পৃথিবী র�োকেয়ার স্বপ্নের রাজ্যের চেয়ে অনেক আলাদা ছিল। 

যে সময়ে র�োকেয়ার জন্ম, সেই সময়ে মেয়েদের, বিশেষত মুসলিম মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া এবং পড়ালেখা 

করার ক�োন�ো সুয�োগ ছিল না। কিন্তু পড়ালেখার প্রতি র�োকেয়ার ছিল প্রবল আকর্ষণ। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম 

নেয়ায় তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়া ছিল একটি আকাশকুসুম কল্পনা। 

র�োকেয়ার এই অদম্য আগ্রহ দেখে তাঁর বড় ভাই লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে পড়ালেখা শেখাতে শুরু করেন। গভীর রাতে 

বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, চুপিচুপি বিছানা ছেড়ে র�োকেয়া ভাইয়ের কাছে পড়তে যেতেন। এ জন্য পদে পদে 

কত যে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে! কতটা আগ্রহ আর একাগ্রতা থাকলে মানুষ শিক্ষার জন্য এমন কঠ�োর 

সাধনা করতে পারে, বল�ো ত�ো!

কিছুদিন পর র�োকেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর স্বামী অন্যদের মত�ো ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মুক্তমনের 

মানুষ। স্বামীর উৎসাহে তিনি আরও পড়ালেখার সুয�োগ পান এবং লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর লেখা এত ভাল�ো 

হতে লাগল যে তা প্রায়ই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হত�ো! যে—‘নারীস্থানে’র স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর 

‘সুলতানার স্বপ্ন’ নামের বইয়ে আমরা তার পরিচয় পাই। তাঁর লেখায় সব সময় ফুটে উঠত নারীদের মানুষ হিসেবে 

গণ্য করার কথা এবং তাদের অধিকারের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই অধিকার আদায় তখনই সম্ভব, যখন 

মেয়েরাও পড়ালেখা করার সুয�োগ পাবে। 

আর এই বিশ্বাসের পথ ধরে তিনি ‘সাখাওয়াত মেম�োরিয়াল গার্লস স্কুল’ নামে মেয়েদের জন্য প্রথম একটি স্কুল 

প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় এই স্কুলের পথ চলা, কিন্তু প্রতি বছরই বাড়তে লাগল এই সংখ্যা। 

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন র�োকেয়া নিজে। ছ�োটবেলায় খুব ইচ্ছে থাকলেও ত�ো তিনি কখন�ো স্কুলে যেতে 

পারেননি, তাই তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এই সুয�োগ থেকে বঞ্চিত না হয়। 

র�োকেয়াকে আমরা আজও শ্রদ্ধা করি তাঁর অসীম কর্মশক্তি আর স্বপ্নের পথে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। ভবিষ্যৎ 

নারীপ্রজন্মের জন্য যে আল�োর দুয়ার তিনি খুলেছিলেন, তা অনুসরণ করে এগিয়ে গেছে আমাদের বইয়ের আরও 

অনেক সুপারগার্ল।
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সুফিয়া কামাল
কবি

১৯১১-১৯৯৯

সুফিয়া কামাল ও বিপ্লবী প্রীতিলতা একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন। সুফিয়াও প্রীতিলতার মত�ো স্বাধীনতা চাইতেন। 

বেগম র�োকেয়া সাখাওয়াত হ�োসেনের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের ইচ্ছাপূরণ করার স্বপ্নও দেখতেন। পরবর্তীকালে 

তিনি বাংলার অন্যতম কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। 

বড় হওয়ার সময় সুফিয়াকে প্রায়ই শুনতে হত�ো “মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে নেই, মেয়েদেরকে ঘরের কাজ 

করতে হবে।” সুফিয়া বুঝতে পারতেন না, কেন ঠিক একই নিয়ম ছেলেদের মানতে হয় না? তাই তিনি নিয়ম ভাঙার 

পথ ধরেই পড়ালেখা থেকে শুরু করে ঘরের বাইরে একা চলাফেরা করা, এমনকি চাকরি পর্যন্ত করেছেন। তখনকার 

সময়ে এ সবই ছিল মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। সে সময় মেয়েদের মত প্রকাশের ক�োন�ো অধিকারই ছিল না! কিন্তু তিনি 

যে শুধু কথা বলেছেন তাই নয়, বরং তাঁর বলা কথাগুল�ো এত জ�োরাল�ো যে অন্যরা তা শুনতে বাধ্য হয়েছিল।

বাস্তব জীবনে এবং লেখালেখির ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল ছিলেন অনন্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ জন্য তাঁকে 

‘ধূমকেতু’ নামে ডাকতেন। কেননা, তিনি ছিলেন অন্যদের জন্য পথ প্রদর্শক। এ দেশের প্রথম বাংলা ম্যাগাজিন 

‘বেগম’-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুফিয়া। ম্যাগাজিনটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। আর 

এটি ছিল বেগম র�োকেয়া সাখাওয়াত হ�োসেনের ছবি সংবলিত। এই ম্যাগাজিনটি ছিল মেয়েদের জন্য তথ্যবহুল। 

আরও মজার বিষয় কী, জান�ো? এর সব লেখা মেয়েদের! এতে ডাল রান্না করার প্রণালী যেমন জানা যেত, তেমনি 

নারীশিক্ষার সম-অধিকারের কথাও জানা যেত। সারা দেশে এই ম্যাগাজিনটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 

আজীবন সুফিয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়�োজিত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি 

ছিলেন অন্যতম সৈনিক। নিজে ত�ো সক্রিয় ভাবে এতে অংশ নিয়েছিলেনই, সাথে অন্য নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 

সবার মত�ো তিনিও চেয়েছিলেন মায়ের ভাষা বাংলাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা। 

সুফিয়া কামালের গল্প আমাদের ব�োঝায় শব্দের মাধ্যমে কী ভাবে চারপাশের পৃথিবী বদলে দেয়া যায়। তাঁর লেখালেখি, 

সম্পাদনা এবং সমাজসেবা মেয়েদের জন্য এক সুন্দর পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। তিনি সারা জীবন মুক্তচিন্তার 

পক্ষে কাজ করেছেন। অর্থাৎ যারা ধর্ম, জাতি এ সব নিয়ে মানুষের ভেতর অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে 

আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন।
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ডা. জ�োহরা বেগম কাজী
চিকিৎসক

১৯১২-২০০৭

সমাজে তখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, সে সময় বিশাল মনের ছ�োট্ট একটি মেয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। 

জ�োহরা বেগম কাজীর যখন জন্ম, দেশে তখন ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তির আন্দোলন চলছিল। এত লড়াইয়ের 

মাঝে নানা রকম র�োগের প্রক�োপ বেড়ে গিয়েছিল। এর সাথে দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। প্রতি বছর অবস্থা আরও খারাপ 

হতে থাকে, তাই সে সময় ভাল�ো ডাক্তারের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় কী, জান�ো? সেকালে 

ক�োন�ো মেয়ে-চিকিৎসকই ছিল না! কারণ, তখন ধারণা ছিল চিকিৎসকের পেশাটি শুধু ছেলেদের জন্য!

জ�োহরার মা-বাবা তাঁকে শিখিয়েছিলেন তাঁর মন যা চাইবে তিনি তা-ই করতে বা হতে পারবেন। জ�োহরার বাবাও 

ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি বাবার সাথেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। দেখতেন কী ভাবে বাবা র�োগীদের 

সেবা করছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ডাক্তারদের মত�ো একদিন তিনিও সাদা ল্যাবক�োট পরবেন।

জ�োহরা ডাক্তারি পড়া শুরু করেন এবং মাত্র ২৩ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। জান�ো ত�ো, 

জ�োহরাই বাংলার প্রথম নারী-চিকিৎসক। তিনি গ্রামে গ্রামে দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা করতেন। কখন�ো ক�োন�ো র�োগীর 

কাছে জানতে চাননি কী তার ধর্ম, কী তার শ্রেণি। তিনি সমান শ্রদ্ধা আর ভাল�োবাসার সাথেই সকলের চিকিৎসা 

করতেন। একজন ভাল�ো ডাক্তারের ত�ো এমনই হওয়া উচিত, তাই না?

ডা. জ�োহরা অনেক সময় ব্যয় করতেন মানুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণা দিতে। তিনি লক্ষ করেছিলেন, অনেক মহিলা 

কেবল লজ্জার বশে চিকিৎসকের কাছে যেত না। এর পরিবর্তে তারা নানা ধরনের হাতুড়ে চিকিৎসক কিংবা ওঝার 

কাছে যেত এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত ওষুধ খেত। বেশির ভাগ সময় এ সব ওষুধ খেয়ে র�োগীরা 

আরও বেশি অসুস্থ্ হত�ো। ডা. জ�োহরা মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে আল�োচনার ব্যবস্থা করতেন। সেখানে তিনি 

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং র�োগ-জীবাণু সম্পর্কে মানুষকে জানাতেন। তিনি সবাইকে ব�োঝাতে চেষ্টা করতেন ওষুধ 

জাদুকরি ক�োন�ো জিনিস নয়, বরং এটি কাজে লাগিয়ে সুস্থ থাকা যায়।

দেশ যখন জরা, বিভেদ আর যুদ্ধে জর্জরিত ছিল তখন এই মহৎ চিকিৎসক ওষুধের বাক্স নিয়ে তৈরি ছিলেন মানুষের 

সেবা করতে।
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ফির�োজা বেগম
সংগীতশিল্পী

১৯৩০-২০১৪

এ বার পরিচিত হওয়ার পালা ফির�োজা বেগম নামের এক সঙ্গীতশিল্পীর সাথে—যাঁর সুমধুর কণ্ঠ ছড়িয়ে গিয়েছিল 

দেশ থেকে দেশান্তরে। সুরেলা কণ্ঠের জন্য তাঁকে ‘বাংলার নাইটিংগেইল্’ উপাধি দেয়া হয়। আমাদের জাতীয় কবি 

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিলেন ফির�োজা।  

ফির�োজা গান খুব ভাল�োবাসতেন। তাঁর বাবা-মা জানতেন, তাঁদের সন্তানের অসাধারণ প্রতিভা আছে। তাই তাঁর 

বয়স যখন দশ, তখন তাঁরা মেয়েকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেন। এর মাঝেই ফির�োজার দেখা হয় বিস্ময়কর 

প্রতিভার অধিকারী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। তাঁর সাথে পরিচয় হওয়ার পরেই জীবন বদলে যেতে শুরু 

করে ফির�োজার। 

তিনি কবির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। নজরুলের কবিতাগুল�োকে তিনি তানপুরা বাজিয়ে গাইতে চেষ্টা 

করতেন। কবিতার শব্দকে সুরে পরিবর্তিত করা কিন্তু ম�োটেও সহজ কাজ নয়। ফির�োজা দিন-রাত পরিশ্রম করতেন 

যেন আরও ভাল�ো গান গাইতে পারেন।

ফির�োজার প্রথম গানের রেকর্ড মুক্তি পেলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু সেই সময়ের সামাজিক গ�োঁড়ামির 

কারণে কিছু মানুষ তাঁর এই গান গাওয়াকে ভাল�ো ভাবে গ্রহণ করল না। এ সবে চিন্তিত হয়ে ফির�োজা বেশ কিছুদিন 

গানের জগৎ থেকে দূরে সরে ছিলেন। এমন সময় দেশবিভাগের ডামাড�োল বেজে উঠলে অনুপ্রেরণার জন্য মানুষের 

জীবনে গান আর কবিতার খুব দরকার হয়ে পড়ে। শ্রোতারা অনুর�োধ করেন ফির�োজা যেন আবার গানের জগতে 

ফিরে আসেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রেডিওতে ফির�োজা বেগমের গানই প্রথম শ�োনা যায়। 

কবি নজরুল যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁর লেখা গানগুল�ো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে শুরু করে। তাই 

ফির�োজা ঠিক করেন, যে ভাবেই হ�োক তিনি নজরুলগীতি চালিয়ে যাবেন। কারণ, তিনি চাইতেন নজরুলগীতি যেন 

বাংলা গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে গণ্য হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফির�োজা গান গেয়েছেন, ছ�োট গ্রাম থেকে 

শুরু করে বিশ্বখ্যাত সিটি হল, সব জায়গাতেই শ�োনা গেছে তাঁর মিষ্টি কণ্ঠ।
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